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বেগম রোকেয়া পদক-২০১৪ প্রদান ও বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। 
বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম মনসুর আলী ও মোহাম্মদ কামারুজ্জামানকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দু’লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে; যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছি।
সুধিমন্ডলী,
বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী জাগরণের আলোকবর্তিকা। তিনি ছিলেন নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। তাঁর আদর্শ, অনুপ্রেরণা, দৃঢ় মনোবল এবং কর্মস্পৃহা অবরুদ্ধ নারীসমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে।
 তদানিন্তন মুসলিম নারীরা ছিল ঘরের চার দেয়ালে বন্দি। কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। নারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা ছিলনা। 
বেগম রোকেয়া নিজে অবরোধবাসিনী ছিলেন বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন একমাত্র শিক্ষার আলো দিয়েই নারীর সমস্যা ও বাধা দূর করা সম্ভব। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সমাজ উন্নয়নে শুধু পুরুষই নয় বরং নারীদের সমঅংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। 
বেগম রোকেয়া তাঁর মতিচুর গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদুর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।’’ তাঁর এই বক্তব্যে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে নারীর সামগ্রিক অংশগ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। 
বেগম রোকেয়া অবহেলিত নারী সমাজকে অশিক্ষার অভিশাপ হতে মুক্ত করতে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি ছিল সে যুগের প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নে এক সাহসী পদক্ষেপ। বর্তমানে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তা বেগম রোকেয়ার অমূল্য অবদান।
সুধিবৃন্দ,
বেগম রোকেয়ার জীবন ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা ‘বেগম রোকেয়া দিবস’ পালন করছি। ‘বেগম রোকেয়া পদক’ প্রদান করছি।
আমরা রাষ্ট্রীয় নীতি, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ ও নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। উপবৃত্তি, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ফলে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে।
আমরা নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১০ প্রণয়ন করেছি। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। 
জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০ এ উন্নীত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশে উন্নীত করা হয়েছে। এসকল আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ নারীর ক্ষমতায়ন বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। 
২০১৩ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে সপ্তম। আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার নারী। এছাড়া মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ ও আনসারসহ প্রশাসনের বিভিন্নপদে নারীদের দৃপ্ত পদচারণা। আমরা গত ছয় বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদসহ অন্যান্য পদে অধিক সংখ্যায় নারীদের নিয়োগ দিয়েছি। 
আমাদের নারীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে কাজ করছেন। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। ইনশাআল্লাহ নারী উন্নয়নের এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
সুধিমন্ডলী,
আমরা একটি সর্বজন স্বীকৃত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এ শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে আমরা ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এর ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেছি। যারমধ্যে বৃহৎ অংশ নারী।
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষকের জন্য ৬০ ভাগ কোটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতণিক করা হয়েছে। নারীর উচ্চশিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া মেয়েদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
আমরা নারী বান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরি করছি যাতে বিভিন্ন পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। নারীদের জন্য রাজধানীতে পৃথক বাস চালু করা হয়েছে। কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করে নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিরাপদ ও ভাবনাহীন করা হয়েছে। 
আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড়খাত পোশাক শিল্পের প্রধান অংশজুড়ে রয়েছে নারী কর্মী। পোশাক শিল্পের নারী কর্মীদের জন্য আমরা আশুলিয়ায় হোস্টেল নির্মাণ করেছি। গৃহকর্মে নিয়োজিত ও বেকার নারীদের বিভিন্ন পেশা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করতে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আমাদের সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছে। 
এসকল পদক্ষেপের ফলে আমাদের নারীরা আজ সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। তারা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। নারীদের এই উন্নতিই বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ও আদর্শের সফল বাস্তবায়ন।
সুধিবৃন্দ,
মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ময়মনসিংহ জেলায় ‘বেগম রোকেয়া কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ এবং ঢাকায় ‘বেগম রোকেয়া কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ‘বেগম রোকেয়া ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার’ নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। আমি আশা করি, ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে সমাজ উপকৃত হবে এবং গবেষণার মাধ্যমে বেগম রোকেয়ার কীর্তি এবং স্মৃতি চির অম্লান থাকবে।
এছাড়া আমরা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্যাতিত নারীদের আইনগত সহায়তাদান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। 
দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ী একটি খামার, ভিজিডি, আশ্রয়ণ, বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রসূতি মায়েদের ভাতা, আত্ম-কর্মসংস্থানে প্রশিক্ষন ও ক্ষুদ্র ঋণসহ অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে অবহেলিত ও বঞ্চিত নারীদের আত্ম-বিশ্বাসের উৎস তৈরী করছি। আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। নারী উন্নয়নে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছি। আমি গত জুলাই মাসে লন্ডনে বিশ্বে প্রথম গার্ল সামিটে যোগ দেই, যা ছিল নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের সাফল্যের অন্যতম স্বীকৃতি।
সুধিমন্ডলী,
এই অঞ্চলের উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, সকল প্রকার একনায়ক বিরোধী আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশ এবং অধিকার অর্জনের সংগ্রামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়ে উঠেছে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সচেতনতা। আর তা সম্ভব হয়েছে আমাদের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে। 
ঘর-গৃহস্থালি সামলেও  আমাদের নারীরা অনুপ্রেরণাদায়িনী রূপে কাজ করে থাকেন। সে কথা আমি আমার মায়ের জীবন থেকে জানি। জাতির পিতার রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ কারাবাস ও সংকটাপন্ন মুহূর্তগুলোতে আমার মায়ের সাহসী ভূমিকা ছিল, যা আমার বাবাকে দিয়েছিল সাহস ও উদ্দিপনা।
জাতির পিতা আমাদের উপহার দেন ’৭২ এর অনন্য সংবিধান। যা কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথাই বলেনি; অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে নারী-পুরুষের সমতাও সমুন্নত করেছে। সংসদে সর্বপ্রথম জাতির পিতা নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত করেন। এটাই বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ। যার ফলে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রথম সংসদেই নারীরা প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। 
সুধিবৃন্দ,
বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল অবহেলিত নারীরা যেন শিক্ষিত এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠে। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন অনেকাংশেই বাস্তব রূপ লাভ করেছে। বেগম রোকেয়া প্রতিটি শিক্ষিত নারীর অন্তরে বেঁচে আছেন এবং থাকবেন আজীবন। 
নারী মুক্তি, নারীর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে আমাদের সমাজের অনেক নারীরা কাজ করছেন। আজ যাঁরা ‘বেগম রোকেয়া পদক-২০১৪’ প্রাপ্ত হলেন তাঁদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি এ পদক প্রাপ্তি আপনাদেরকে নারী উন্নয়নে আরও অবদান রাখতে উৎসাহিত করবে। 
সুধিমন্ডলী,
আসুন, দেশের নারী সমাজের উন্নয়নে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই। সকল নারী পুরুষ এক হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করি। নারী উন্নয়নে বাংলাদেশেকে বেগম রোকেয়ার আদর্শস্থানে পরিণত করি। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বিনির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি। 
আমি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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